জেনারেলস্' কনফারেন্স, উদ্বোধন অনুষ্ঠান 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাসিনা 

সেনাসদর সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা সেনানিবাস, মঙ্গলবার, ২৫ মাঘ ১৪১৮, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সামরিক উপদেষ্টা, 
সেনাবাহিনী প্রধান, 

সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের এই সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি । 

আমি মনে করি এ ধরনের সম্মেলন সরকার প্রদত্ত দিক নির্দেশনা সেনাবাহিনীর সকল পর্যায়ে বাস্তবায়নে সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। 
পাশাপাশি, এই সম্মেলন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি দক্ষ, আধুনিক এবং যুগোপযোগী সেনাবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। 

(দক্ষ ও চৌকস সেনাবাহিনী গঠনে জাতির পিতার অবদান) 

রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম। স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গঠনে হাত দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বহু ইউনিট ও প্রতিষ্ঠান। সংগ্রহ করেছিলেন বহু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম। 
সময়ের পরিক্রমায় তাঁর হাতে গড়া এই সেনাবাহিনী আজ অনেক দক্ষ ও সুসংগঠিত। দায়িত্ব পালনে আপনাদের দক্ষতা, কর্তব্যপরায়নতা, সততা, নিষ্ঠা ও ত্যাগ স্বীকার দেশের মানুষের এবং বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। 
প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 

আপনাদের নিরলস পরিশ্রম, সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং সেনাসদস্যের নিয়মানুবর্তিতা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফসল আমাদের গৌরবময় সেনাবাহিনী। 
দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ উদ্ধার তৎপরতা ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সঙ্কট নিরসনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। 

প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 

(বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ) 

জাতির পিতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরাও সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও কল্যাণে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সরকার পরিচালনার সময় বহু কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলাম যা আপনারা সবাই অবগত আছেন। এবারও সরকার গঠনের পর থেকে আজ পর্যন্ত বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি যার লম্বা ফিরিস্তি আমি এখানে দিতে চাই না। 
স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এবং আমাদের সরকারের দু-মেয়াদে যেসব উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি তালিকা সবাইকে দেওয়া হয়েছে। 
আসলে সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে, তখনই সবাই কিছু না কিছু পায়। আসলে আমরা সব সময় দেওয়াতেই বিশ্বাস করি, নেওয়াতে নয়। 
(ফোর্সেস গোল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) 

আপনারা জানেন, জাতির পিতার নির্দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম ‘ফোর্সেস গোল' প্রণীত হয়েছিল। 
বহু বছর পর এবারই আপনারা আবার আমার নির্দেশে ফোর্সেস গোল ২০৩০ প্রণয়ন করেছেন। ফোর্সেস গোলের প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদী ধাপের বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। 
আমি মনে করি সেনাবাহিনী আইটি পলিসি বাস্তবায়নে ‘আর্মি আইটি সাপোর্ট অর্গানাইজেশন' ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সেনাবাহিনীর নিজস্ব বাজেট থেকে একটি আধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করার কাজে হাত দিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 

ফোর্সেস গোল এর পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে আমার ও আমার সরকারের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। 
সুধিবৃন্দ, 

(দুর্যোগ মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর সার্চ ও উদ্ধারকারী দল সংগঠন) 

ভবিষ্যতে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিজস্ব বাজেট থেকে ২৫টি হালকা, ৮টি মধ্যম এবং ৮টি ভারী সার্চ ও উদ্ধারকারী দল সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। 

(ফরমেশন প্রশিক্ষণে নতুন সংযোজন) 

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, নতুনভাবে প্রণীত ফরমেশন প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে বহিরাঙ্গন প্রশিক্ষণ সময় ছাড়া আপনারা মিলিটারী অপারেশন আদার দেন ওয়ার (MOOTW) এর আওতায় নির্ধারিত জনবল বছরব্যাপী বিন্যাস করে প্রশিক্ষণে নিয়োগ করবেন। 
এই জনবল প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনকে যে কোন কাজে সহায়তার জন্য প্রস্ত্তত থাকবে। আমি মনে করি আপনারা এভাবেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ‘জনগণের সেনাবাহিনী'কে সাংগঠনিকভাবে রূপান্তর করবেন। 
আপনাদের এই নির্ধারিত জনশক্তিকে দেশের কোন্ কোন্ সেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে এবং কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা সমন্বয় এবং নির্ধারণ করার জন্য আমি আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনকে কাজ শুরু করার অনুরোধ জানাচ্ছি। 
প্রিয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, 

(সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সাম্প্রতিক অপচেষ্টা প্রসঙ্গে) 

সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে অপচেষ্টা সম্প্রতি ঘটেছিল তা সমূলে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য আমি সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে সাধুবাদ জানাই। 
মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতাকে সমুন্নত রাখতে হবে। গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত করতে অতীতে সেনাবাহিনীকে যেভাবে অপব্যবহার করা হয়েছিল, তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। 
আমি বিশ্বাস করি একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল, নৈতিক মনোবল ও সর্বোচ্চ পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী। তবে এই ঘটনা থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা নিতে হবে। 
(সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ডকে সচল রাখা) 

প্রচলিত সেনা আইন মোতাবেক সেনাবাহিনীর সকলসত্মরের চেইন অব কমান্ডকে কোন প্রকার সংশয় ছাড়াই সচল রাখতে হবে। চেইন অব কমান্ডকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে পেশাগত ও নৈতিক মানদন্ড রক্ষা করতে যে কোন প্রস্তাবনাকে আমরা সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে বিবেচনা করব। বিশেষ করে সকল জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগতভাবে পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার মানদন্ডের নজির স্থাপন করতে হবে। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণকে নৈতিকতা, সততা এবং কর্তব্যপরায়নতার উদাহরণ হিসেবে অধঃস্তনদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। 
(পেশাদারীত্ব এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা) 

আমরা একটি পেশাদার সেনাবাহিনী চাই। সেনাবাহিনীর সদস্যরা হবেন পেশাগতভাবে সুদক্ষ, সুপ্রশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল। কর্মকান্ড এবং চিন্তা ভাবনায় পেশাদারী মনোভাবের প্রতিফলন থাকবে। উন্নত এবং কঠোর প্রশিক্ষণ এবং যথাযথ প্রেষণার মাধ্যমে এটা করতে হবে। 
(উর্ধ্বতন এবং অধঃস্তনদের মধ্যে দূরত্ব না রাখা) 

সেনাবাহিনীতে উর্ধ্বতন এবং অধঃস্তনদের মধ্যে কোন রকম গ্যাপ বা দূরত্ব থাকা মোটেই কাম্য নয়। অধঃস্তনদের শ্রদ্ধা এবং অনুগত্য অর্জন করতে হবে। তাঁদের সকল প্রয়োজনীয়তা, আশা আকাঙক্ষা এবং চিন্তাভাবনার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একটা পারস্পরিক সমঝোতার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। 
অধঃস্তনদের কর্মকান্ড, গতিবিধি, চিন্তাভাবনার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তাঁরা যেন শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোন কিছুতে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অধঃস্তনদের যে কোন ভুলত্রুটির দায়দায়িত্ব কিন্তু কমান্ডের উপরও বর্তায়। নিবিড় এবং নিয়মিত যোগাযোগ এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। 
(সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা) 

বাংলাদেশের সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকতে হবে। সংবিধান এবং গণতন্ত্র বিরোধী যে কোন কর্মকান্ড সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। মনে রাখতে হবে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের বিনিময়ে দেশে আজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
অতীতে গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে। সেনাবাহিনীর পিঠে সওয়ার হয়ে সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন এবং সন্ত্রাসের খড়গ নেমে এসেছিল নিরীহ জনগণের উপর। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা এসব অপশাসনের ফলে মারাত্বকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। 
আর যেন কোন অগণতান্ত্রিক শক্তি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে তাঁরা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং দেশের সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত এবং শ্রদ্ধাশীল হয়ে গড়ে উঠে। 

প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 

(ধর্মীয় গোড়ামি এবং ধর্মান্ধতা প্রসঙ্গে) 

রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালায় ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অন্যতম মানদন্ড। তবে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োগ অনেক দেশ থেকে ভিন্ন তা আপনারা জানেন। 
বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ‘আপনি নিজ নিজ স্বীকৃত ধর্ম পালন করবেন এবং অপরকে তাঁর ধর্ম পালনে বাধা দিবেন না'। 
এই সংজ্ঞা পবিত্র কোরআনেও স্বীকৃত। তবে যুগ যুগ ধরে ধার্মিকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের দল বিদ্যমান যেমন ধর্মপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, ধর্মীয় গোড়ামি, ধর্মান্ধ এবং ধর্ম ব্যবসায়ী। এরমধ্যে বিভিন্ন গুণীজনের মতে ধর্মপ্রাণ ও ধর্মপরায়ণ স্তরটিই সমাজে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণীয়। 
অপরদিকে ধর্মীয় গোড়ামি ও ধর্মান্ধস্তরের জন্য ধর্মীয় জ্ঞানের প্রকৃত আলো প্রয়োজন। সেনাবাহিনীতে যাতে কোন ধরনের উগ্রতা বা ধর্মান্ধতা স্থান না পায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য আপনাদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই যথাযথ মটিভেশন করতে হবে। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ধর্মীয় গোড়ামি ও ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে ধর্ম ব্যবসায়ীরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে এবং সেনাবাহিনীর বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। 
(সেনাবাহিনীকে যুগোপযোগী ও কার্যকরী করে গড়ে তোলা) 

নীতিনির্ধারক হিসেবে সেনা সদস্যদের মনোবল উঁচুস্তরে রাখার দায়িত্ব আপনাদের। আমি আশা করব আপনারা সেনা সংগঠনে বিদ্যমান সদস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 
বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সেনাসমাজকে শিক্ষিত, যুগোপযোগী ও কার্যকরী করে গড়ে তুলুন। সংগঠন হিসেবে এর সদস্যদের মধ্যে আস্থা ধরে রাখার পাশাপাশি তাঁদের স্বপ্ন ও আশা জাগ্রত রাখার দায়িত্বটিও আপনাদের। 
এ লক্ষ্য অর্জনে আমি ও আমার সরকার আপনাদের সব ধরনের সহযোগিতা দিতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হবে জাতির ঐক্য ও আস্থার প্রতীক, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার মূল চাবিকাঠি। 

সবশেষে আমি, আমার প্রিয় সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলা, একতা, সহমর্মিতা বজায় রেখে দেশমাতৃকার বিরুদ্ধে যে কোন অপচেষ্টা নস্যাৎ করে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানাচ্ছি। আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল পদবীর সদস্যদের সুখ, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি। 
মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
